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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
গ্রন্থপরিচয় 8 R\రి
কথাই যখন সংস্কৃতশব্দের অপভ্রংশ, তখন সংস্কৃত-ব্যাকরণের দ্বারা বাংলাব্যাকরণের কাজ কেন চলিবে না । তাহা চলিবে না, চলিতে পারে না, তাহার কতকগুলা কারণ উদাহরণ দিয়া অদ্যকার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি । অথবা সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়ম কতটা চলিবে বা না চলিবে সেটা বিচার করা আবশুক । আমি তো কতকগুলা প্রশ্ন ও কতকগুলা সন্দেহ লইয়া আপনাদের সম্মুখে খাড়া করিয়াছি । সেগুলার উত্তর দেওয়া বা মীমাংসা করার ভার আপনাদের। ম্যালেরিয়া কিসে যায় জিজ্ঞাসা করিলেই যদি প্রশ্ন কর্তাকে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার করিতে হয় তা হইলে ম্যালেরিয়া দূর করা আর ঘটে না । স্বতরাং শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যেভাবে আমার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাতে কার্য সিদ্ধ হইবে না । আমি যাহা বলিয়াছি তাহার মীমাংসা আবশুক। আমার গলদ যথেষ্ট আছে কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে আসল কথার কী ক্ষতি বৃদ্ধি হইল। বাংলাব্যাকরণে কতটা পরিমাণ সংস্কৃতনিয়মাদি চলিবে বা চলিবে না তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। আমার শব্দ সংগ্রহ দেখিয়া র্যাহারা ভাবিতেছেন যে, ভাষা হইতে সংস্কৃতশব্দগুলির চিরনির্বাসনের জন্ত আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি তাহারা ভুল করিয়াছেন । কিছুই আত্যস্তিক রকম ভালো বলি না । সংস্কৃতশব্দের সমাসঘটাচ্ছন্ন ভাষাও কোনোদিন বাংলাভাষার আদর্শ হইয়া দাড়াইবে না বা কেবল হুতোমী ভাষাও সকলের নিকট গ্রাহ হইবে না। তা কোনো দেশেই হয় না । একসময়ে ইংলগুে Anglo Saxon-দিগের মধ্যে ল্যাটিন শব্দ লওয়ার আপত্তি হইয়াছিল কিন্তু তাহ টি-কিল না। অনেক ল্যাটিন শব্দ ঢুকিয়া পড়িল । তাহার অনেক আছে, অনেক গিয়াছে। এত পাকাপাকির মধ্যেও অনেক রহিয়৷ গিয়াছে। বাংলাভাষায় সে অবস্থা হয় নাই। সমস্ত সংস্কৃতশব্দ হজম করিয়া ইহা চলিতে পারে না। বাংলাভাষায় অনেক বিষয়ের শব্দ নাই ; সে-সকল নাই তাহার কারণ এই, ভাষায় যে-সকল কথা বলিবার আবগুক কোনোদিন হয় নাই সুতরাং সে-সকল বিষয় বলিতে গেলে অপর ভাষার নিকট ঋণী হইতেই হইবে। আবার বাংলাভাষায় কতকগুলি সংস্কৃতের অপভ্রষ্ট শব্দের এমন ভিন্নার্থ দাড়াইয়া গিয়াছে যে, সেগুলির সেই অর্থ বাদ দিলে বাংলাভাষায় শব্দাভাব ঘটিবে। সংস্কৃত ‘স্মৃণা’ বাংলায় ঘেন্না’ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে 'ঘূণা’র অর্থ বজায় নাই। ‘পিরীতি’ শব্দে ‘প্রতি’র অর্থ নাই। কাজেই এ-সকল শব্দের মূলানুসন্ধান ন৷ করিলে বিশেষ ফল কী হইবে । এইরূপ অর্থাস্তর দেখিয়া মনে হয় অপ্রকাশিত
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